
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- 
মতামত দিন আগামী ১২/১২/২০১১ তারিখের মধ্যে সরাসরি সিনিয়র সহকারী সচিব, বস্ত্র-১, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় অথবা sectext@gmail.com এই ঠিকানায়
"বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড আইন-২০১১" এর  খসড়া
সূচী
ধারাসমূহ
১।
সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন
২।
সংজ্ঞা
৩।
আইনের প্রাধান্য
৪।
বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড গঠন
৫।
সদর দপ্তর
৬।
বোর্ড গঠন
৭।
বোর্ডের কার্যাবলী
৮।
বোর্ডের সভা
৯।
নির্বাহী পরিষদ
১০।
নির্বাহী পরিষদের সভা
১১।
বস্ত্রশিল্পের নিবন্ধীকরণ
১২।
আমদানীর স্বত্ব নির্ধারণ
১৩।
রয়্যালটি/ফিস
১৪।
অনুমোদিত ছাড়পত্রের ব্যাপারে বস্ত্র শিল্প কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব
১৫।
ছাড়পত্র বাতিল
১৬।
পরিদর্শন/অনুসন্ধান ইত্যাদি
১৭।
বস্ত্র শিল্প এলাকা ঘোষণা
১৮।
কমিটি
১৯।
ক্ষমতা অর্পণ
২০।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২১।
প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২২।
বোর্ডের আয়-ব্যয়
২৩।
নিরীক্ষা।
​​​​​​​​​​​​​​​​​
"বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড আইন-২০১১"

বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বস্ত্র শিল্প স্থাপন এবং বস্ত্র শিল্পজাত সামগ্রী বিপণনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন। 
যেহেতু বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহ দান, বস্ত্র শিল্প স্থাপন এবং বস্ত্র শিল্পজাত সামগ্রী বিপণনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনঃ
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ
	১।
	সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

	(ক)
	এই আইন "বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড আইন-২০১১" নামে অভিহিত হইবে।


	২।
	সংজ্ঞা
	বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে ,-


	
	
	(ক)
	 ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

	
	
	(খ)
	‘‘নির্বাহী পরিষদ’’ অর্থ ধারা ৯(১) এর অধীন গঠিত নির্বাহী পরিষদ;

	
	
	(গ)
	‘‘বিধি’’ অর্থ এ আইনের অধীন  প্রণীত বিধি;

	
	
	(ঘ)
	‘‘প্রবিধি’’ অর্থ এ আইনের অধীন  প্রণীত প্রবিধি;

	
	
	(ঙ)
	‘‘বেসরকারী খাত’’ অর্থ সরকার কর্তৃক সরকারের সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষিত নয় এমন বস্ত্র শিল্পখাত;


	
	
	(চ)
	‘‘বোর্ড’’ অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বোর্ড;

	
	
	(ছ)
	‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে কোন ব্যক্তিসংঘ, কোম্পানী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেও বুঝাইবে।


	
	
	(জ)
	Òবস্ত্র ও পোষাকজাত পণ্যÓ বলিতে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশ ও ইহাদের সংমিশ্রণে উৎপাদিত বিভিন্ন সূতা, বস্ত্র, পোশাক ও অন্যান্য বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন- টেক্সটাইল স্পিনিং, উইভিং, ডাইয়িং এন্ড ফিনিশিং, নীটিং, ইয়ার্ণ ডাইয়িং, সেলাই সূতা, তৈরী পোশাক (ওভেন ও নীটওয়্যার), নন-ওভেন, হোম টেক্সটাইল, হোসিয়ারী, ক্যাপ, ব্যারেট, টুইস্টিং, টেপ, লেইস এন্ড ব্রেইড, এমব্রয়ডারী, এক্সেসরিজসহ সকল বস্ত্র ও পোষাকজাত পণ্যকে বুঝাইবে।


	
	
	(ঝ)
	‘‘অপচয় (Wastage)’’ অর্থ রপ্তানীমূখী পোশাক তৈরীতে ব্যবহৃত সূতা বা কাপড়ের বাতিল বা নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশের পরিমাণ।


	৩।
	আইনের প্রাধান্য
	আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির  বিধানাবলী  কার্যকর থাকিবে।



	৪।
	বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড গঠন
	এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার  যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনদ্বারা "বস্ত্র ও  পোশাক শিল্প বোর্ড" নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।


	৫।
	সদর দপ্তর
	বোর্ডের সদর দপ্তর ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে যেই কোন স্থানে সরকারের অনুমোদনক্রমে শাখা দপ্তর স্থাপন করিতে পারিবে।


	৬।
	বোর্ড গঠন
	(১)
	বোর্ড বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ 

	
	
	(ক)
	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড;

	
	
	(খ)
	গভর্ণর বাংলাদেশ ব্যাংক;

	
	
	(গ)
	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ঘ)
	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

	
	
	(ঙ)
	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

	
	
	(চ)
	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ছ)
	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

	
	
	(জ)
	সচিব, বস্ত্র  ও পাট মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ঝ)
	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ঞ)
	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ট)
	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়;

	
	
	(ঠ)
	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন; 

	
	
	(ড)
	ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো;

	
	
	(ঢ)
	মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

	
	
	(ণ)
	পরিচালক, বস্ত্র দপ্তর;

	
	
	(প)
	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ;

	
	
	(ফ)
	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ);

	
	
	(ব)
	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ);

	
	
	(ভ)
	সভাপতি, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ);

	
	
	(ম)
	সভাপতি, বাংলাদেশ স্পেসালাইজড টেক্সটাইল মিলস্ এন্ড পাওয়ার লুম ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ);

	
	
	(য)
	সভাপতি, বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল এন্ড লিলেন ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়শেন (বিটিটিএলএমএ); 

	
	
	(র) 
	সভাপতি, বিজিএমইএ ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজী (বিআইএফটি);

	
	
	(ল)
	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড - সদস্য সচিব


	
	
	(২)
	বোর্ড অনধিক ২ জন অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করিয়া ইহার অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে। 


	
	
	(৩)
	বোর্ড গঠনে ত্রুটি  রহিয়াছে বা ইহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা বেআইনী হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।


	৭।
	বোর্ডের কার্যাবলী
	বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

	
	
	(১)
	বস্ত্রনীতি ও বস্ত্র খাতের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

	
	
	(২)
	সকল বস্ত্র ও পোষাকজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমন্বয় সাধন;

	
	
	(৩)
	সরকার যেই যেই বস্ত্র ও পোষাকজাত পণ্যের  মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন মনে  করিবে সেই সকল পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে;

	
	
	(৪)
	বস্ত্র ও পোষাকজাত পণ্যের মান ও গুণাগুণ বিষয়ক নির্দেশনা জারি ও নিয়ন্ত্রণ;

	
	
	(৫)
	বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সূতা বা কাপড়ের ব্যবহারের  বিষয়ে অপচয় সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি;

	
	
	(৬)
	বেসরকারী খাতে দ্রুত বস্ত্র শিল্পায়নের  উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী পূঁজি বিনিয়োগে আকর্ষণ বৃদ্ধি ও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

	
	
	(৭)
	বেসরকারী খাতে  বস্ত্র শিল্পে পূঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের  নীতি বাস্তবায়ন;

	
	
	(৮)
	বেসরকারী খাতে  বস্ত্র শিল্প বিনিয়োগ-তফসিল প্রণয়ন ও ইহার বাস্তবায়ন;

	
	
	(৯)
	বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য এলাকা নির্ধারণ, তফসিল প্রণয়ন ও নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ; 

	
	
	(১০)
	বেসরকারী খাতে  দেশী ও  বিদেশী  পূঁজি সম্বলিত সকল বস্ত্র শিল্প নিবন্ধীকরণসহ বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত/ প্রতিষ্ঠিতব্য সকল বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন;

	
	
	(১১)
	বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের খাত ও সুযোগসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দেশে ও বিদেশে বহুল প্রচার;

	
	
	(১২)
	বেসরকারী খাতে  বস্ত্র শিল্পে  বিনিয়োগ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতি-কৌশল উদ্ভাবন ও  ইহার  বাস্তবায়ন;

	
	
	(১৩)
	বেসরকারী খাতে  বস্ত্র শিল্পের অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি;

	
	
	(১৪)
	বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী নিয়োগের শর্তাবলী নির্ধারণ ও অনুমতি পত্র প্রদান;

	
	
	(১৫)
	বেসরকারী খাতে বস্ত্র প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পর্যায় ক্রমিক স্থানীয় উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

	
	
	(১৬)
	বেসরকারী খাতে  রুগ্ন বস্ত্র শিল্প পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

	
	
	(১৭)
	বেসরকারী খাতে গুরুত্বপূর্ণ নতুন বস্ত্র শিল্পে অর্থায়নে সহায়তা প্রদান;

	
	
	(১৮)
	বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্প-বিনিয়োগ-পূঁজি গঠনের ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

	
	
	(১৯)
	সকল প্রকার বস্ত্র শিল্পের উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, বিশ্লেষন ও বিতরণ এবং এতদুদ্দেশ্যে কম্পিউটারাইজড টেক্সটাইল ইনফরমেশন সার্ভিস (টিআইএস)/ডাটা-ব্যাংক স্থাপন;

	
	
	(২০)
	পোষাক ও বস্ত্র রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন;

	
	
	(২১)
	বস্ত্র পণ্যের বাজার  উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বস্ত্রজাত পণ্যের প্রসারের জন্য মেলার আয়োজন;


	৮।
	বোর্ডের সভা
	(১)
	এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে বোর্ড ইহার নিজ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

	
	
	(২)
	বোর্ডের সকল সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, সদস্য-সচিব কর্তৃক আহুত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

	
	
	(৩)
	বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন চেয়ারম্যান। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনোনীত সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন। 


	৯।
	নির্বাহী পরিষদ
	(১)
	বোর্ডের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও অনধিক  ৬ জন সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

	
	
	(২)
	নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার  কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

	
	
	(৩)
	নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাহী চেয়ারম্যান বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কার্য করিবেন।

	
	
	(৪)
	নির্বাহী পরিষদ বোর্ডকে উহার কার্যাবলী সূচারুরূপে   সম্পাদনের  জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবে, বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে এবং বোর্ড কর্তৃক অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

	
	
	(৫)
	নির্বাহী চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, ক্ষেত্রমত, শূন্য পদে নিযুক্ত নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা নির্বাহী চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী পরিষদের জেষ্ঠ্যতম সদস্য নির্বাহী চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

	
	
	(৬)
	বোর্ডের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আলোকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।


	১০।
	নির্বাহী পরিষদের সভা
	(১)
	নির্বাহী পরিষদের সকল সভা নির্বাহী চেয়ারম্যানের নির্দেশে আহুত এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

	
	
	(২)
	নির্বাহী পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করিবেন নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত জেষ্ঠ্যতম সদস্য।


	১১।
	বস্ত্র শিল্পের নিবন্ধীকরণ
	(১)
	নিজস্ব/যৌথ পুঁজিতে স্থাপিত দেশী-বিদেশী মালিকানাধীন বস্ত্র শিল্পসহ সকল প্রকার বস্ত্র শিল্পকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই বোর্ড হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে।  

	
	
	(২)
	কোন শিল্প এ ধারার অধীনে নিবন্ধিত হইলে উহা এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প বলিয়া গণ্য হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিল্পের ক্ষেত্রে যেই সকল সুযোগ-সুবিধার বিধান করা হইবে, উক্ত শিল্পের ক্ষেত্রেও এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই সকল সুযোগ-সুবিধার বিধান করা যাইবে।


	১২।
	আমদানীর স্বত্ব নির্ধারণ
	(১)
	বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে স্থাপিত কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানীর জন্য স্বত্বের প্রয়োজন হইলে প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। 

	
	
	(২)
	বোর্ড দরখাস্তটি বিবেচনার পর যেই আমদানীর স্বত্ব নির্ধারণ করিবে, সেই স্বত্ব অনুযায়ী যাহাতে উক্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানী করা যায় তজ্জন্য বোর্ড প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রদান করিবে।



	১৩।
	রয়্যালটি/ফিস
	বেসরকারী খাতে স্থাপিত যেই কোন বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোন রয়্যালটি বা কারিগরী সহায়তা ফিস প্রদেয় হইলে সংশ্লিষ্ট বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রয়্যালটি বা ফিস নির্ধারনের জন্য বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি বা ফিস সংশ্লিষ্ট বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

	১৪।
	অনুমোদিত ছাড়পত্রের ব্যাপারে বস্ত্র শিল্প কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব
	(১)
	বোর্ড ধারা ১২ এর অধীন কোন বস্ত্র শিল্পকে ছাড়পত্র প্রদানকালে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন সিদ্ধান্ত প্রেরণ করিলে উক্ত ব্যক্তিবা কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

	
	
	(২)
	যদি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয় বা অপারগ হয় তাহা হইলে বোর্ড বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত মতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবে।


	১৫।
	ছাড়পত্র বাতিল
	ধারা ১২ এর অধীন ছাড়পত্রপ্রাপ্ত কোন বস্ত্র শিল্প এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করিলে বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত বস্ত্র শিল্পের ছাড়পত্র বাতিল করিতে পারিবে।



	১৬।
	পরিদর্শন / অনুসন্ধান ইত্যাদি
	বোর্ড বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ধারা ১২ এর অধীন ছাড়পত্র প্রাপ্ত কোন বস্ত্র শিল্প প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং পরিদর্শনের রিপোর্ট বোর্ডের নিকট পেশ করিবে।



	১৭।
	বস্ত্র শিল্প এলাকা ঘোষণা
	সরকার, এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহাতে উল্লেখিত এক বা একাধিক  এলাকাকে বস্ত্র শিল্প এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।



	১৮।
	কমিটি
	কোন নির্দিষ্ট কার্য সাধনকল্পে বোর্ড এর সদস্য এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞদের নিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠণ করিতে পারিবে।



	১৯।
	ক্ষমতা অর্পণ
	বোর্ড, আদেশ দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন ইহার যেই কোন ক্ষমতা বা কার্যাবলী নির্বাহী পরিষদ বা নির্বাহী চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।



	২০।
	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
	এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ড পরিচালনা ও বেসরকারীভাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত/ প্রতিষ্ঠিতব্য সকল বস্ত্র শিল্পের স্বার্থে যেই কোন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।


	২১।
	প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
	সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বোর্ড, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী প্রবিধানমালা প্রণয়ন কিংবা সংশোধন  করিতে পারিবে।


	২২।
	বোর্ডের আয়-ব্যয়
	প্রণীত বিধি বলে বোর্ড বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফি আদায় করিতে পারিবে। বিভিন্ন খাতে ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বোর্ড যথাযথভাবে সরকারী রাজস্ব তহবিলে জমা দিবে। অর্থ মন্ত্রণালয় বোর্ড পরিচালনার  জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিবে।  অনুমোদিত বাজেটের আওতায় বোর্ড যথানিয়মে অর্থ ব্যয় করিবে।



	২৩।
	নিরীক্ষা
	(১)
	বোর্ড প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ইহার বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং Bangladesh Chartered Accounts Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন চাটার্ড একাউনটেন্ট ফার্মের দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া সরকারের নিকট পেশ করিবে।


	
	
	(২)
	২৩(১) এ বর্ণিত নিরীক্ষা ছাড়াও বোর্ড Comptroller and Auditor General (Additional Function) Act. 1974 (XXIV of 1974) এর আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসেবে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর এখতিয়ারভূক্ত হইবে।
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